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তম স্তম্ভ (রুকন) হচ্েছ রমযান মােসর েরাযা। েরাযা বাধ্যতামূলক (ফরয)১ এব্যাপাের েকান িবতর্ক েনই। েকউ রমযান
মােসর েরাযা ফরয হবার িবষয়িট অস্বীকার করেল েস ইসলােমর সীমােরখা েথেক েবিরেয় যােব। কারণ েরাযা নামােযর মতই

ফরয এবং এ ব্যাপাের িশক্িষত-অিশক্িষত,ধনী-গরীব,েছাট-বড় সকেলর অবস্থান অিভন্ন।

িহজরেতর দ্িবতীয় বছের রমযােনর েরাযা ফরয করা হয়। েয েকান মুকাল্লাফ (অর্থাৎ িবচারবুদ্িধসম্পন্ন প্রাপ্ত
বয়স্ক  ব্যক্িত)-এর  জন্য,যার  জন্য  দীনী  দািয়ত্ব  কর্তব্য  পালন  অপিরহার্য,তার  জন্য  রমযােনর  েরাযা  রাখা

:  বাধ্যতামূলক  এবং  িনম্নিলিখত  েকান  কারণ  ব্যতীত  েরাযা  না  রাখার  বা  ভঙ্গ  করার  অনুমিত  েনই

১. হােয়য ও েনফাস : ইসলােমর সকল মাজহাব এ ব্যাপাের একমত,নারীেদর জন্য তােদর মািসক ঋতুস্রাব (হােয়য) কােল ও
সন্তান জন্মদান-পরবর্তী রক্তপাত (িনফাস) অব্যাহত থাকাকােল েরাযা রাখা জােয়য নয়।

২. অসুস্থতা : এ ক্েষত্ের িবিভন্ন মাজহােবর মধ্েয মতপার্থক্য রেয়েছ। ইসনা আশারীয়া বা ইমামী িশয়া মাজহােবর
মেত  েরাযা  রাখেল  েকান  ব্যক্িত  যিদ  অসুস্থ  হেয়  পেড়  বা  েরাগ  বৃদ্িধ  পায়  অথবা  ব্যথা  বােড়  বা  আেরাগ্য  লাভ
িপিছেয় যায় তাহেল তার জন্য ঐ অবস্থায় েরাযা রাখা জােয়য েনই। কারণ অসুস্থতা বা েরাগ ব্যক্িতর ক্ষিত কের এবং
ক্ষিত সাধন বা ক্ষিত েডেক আনা হারাম।এ ছাড়া ইবাদেতর ক্েষত্ের িনেষধাজ্ঞা হচ্েছ এমন িবষয় েয,অতঃপর ঐ কাজিট
সম্পাদন  করা  হেল  তা  আর  ইবাদত  বেল  গণ্য  হয়  না।  অতএব,এরূপ  অবস্থায়  যিদ  েকান  ব্যক্িত  েরাযা  রােখ  তাহেল  তার
েরাযা সহীহ হেব না। তাই েরাযা রাখেল অসুস্থ হেয় পড়ার বা অসুস্থতা বৃদ্িধর প্রবল আশংকা থাকেল েরাযা না রাখার
কারণ িহেসেব তাই যেথষ্ট। অবশ্য েকউ যিদ েরাযা রাখার কারেণ খুবই দুর্বল হেয় পেড়,িকন্তু তা সত্ত্েবও তা সহ্য
করা সম্ভব হয়,তাহেল যতক্ষণ তা সহ্য করা সম্ভব হেব ততক্ষণ পর্যন্ত েরাযা ভঙ্গ করা জােয়য েনই। কারণ েরাযা না
রাখার কারণ হচ্েছ অসুস্থতা- দুর্বলতা,শরীর কৃশ হওয়া বা কষ্ট অনুভূত হওয়া এর কারণ নয়;কারণ েয েকান কর্তব্য



পালেনই কষ্ট থােক।

এ  ক্েষত্ের  চার  সুন্নী  মাজহােবর  মত  হচ্েছ  েরাযাদার  ব্যক্িত  যিদ  অসুস্থ  হেয়  পেড়  বা  তার  েরাগবৃদ্িধ  বা
আেরাগ্য লাভ িপিছেয় যাবার আশংকা কের তাহেল েস চাইেল েরাযা রাখেত পাের বা চাইেল েরাযা নাও রাখেত পাের। তার
জন্য েরাযা না রাখা বা ভঙ্গ করা বাধ্যতামূলক নয়। এঅবস্থায় তােক অবকাশ েদয়া হেয়েছ,িকন্তু েরাযা না রাখা বা
ভঙ্গ করােক বাধ্যতামূলক করা হয় িন। িকন্তু েয ক্েষত্ের মৃত্যু অথবা অঙ্গহািন বা েকান ইন্দ্িরয় িবনষ্ট হবার
আশংকা  থােক  েস  ক্েষত্ের  ব্যক্িতর  জন্য  েরাযা  না  রাখা  বা  ভঙ্গ  করা  বাধ্যতামূলক  এবং  এরূপ  অবস্থায়  েরাযা

রাখেল তা সহীহ হেব না।

৩. মােয়র গর্ভাবস্থার েশষ পর্যােয় ও সন্তানেক দুগ্ধ দান কােল : এ প্রসঙ্েগ আহেল সুন্নােতর চার মাজহােবর মত
হচ্েছ,গর্ভবতী বা সন্তানেক দুগ্ধ দানকািরণী যিদ আশংকা কের,েরাযা রাখেল তার িনেজর ও সন্তােনর স্বাস্থ্েযর
ক্ষিত হেব তা সত্ত্েবও েস েরাযা রাখেল তার েরাযা সহীহ হেব যিদও এ অবস্থায় েরাযা রাখা হেত িবরত থাকার অনুমিত
রেয়েছ। এ অবস্থায় েস যিদ েরাযা না রােখ তাহেল তােক পের এসব েরাযার ক্বাযা আদায় করেত হেব। এ ব্যাপাের চার
মাজহাব অিভন্ন মত েপাষণ কের। িকন্তু একই সােথ েরাযা না রাখা বা ভাঙ্গার জন্য িফদইয়াহ্ বা কাফ্ফারাহ্ িদেত
হেব িকনা েস প্রশ্েন মাজহাব চতুষ্টেয়র মধ্েয মতপার্থক্য হেয়েছ। এ ব্যাপাের হানাফী মাজহােবর মত হচ্েছ,এিট
আেদৗ  ওয়ািজব  নয়।  িকন্তু  মািলকী  মাজহােবর  মেত  এিট  দুগ্ধ  দানকািরণী  মােয়র  জন্য  ওয়ািজব,তেব  গর্ভবতী  মােয়র

জন্য ওয়ািজব নয়।

এ  ব্যাপাের  হাম্বলী  ও  শােফয়ী  মাজহােবর  মত  হচ্েছ,গর্ভবতী  বা  দুগ্ধ  দানকািরণী  নারী  যিদ  শুধু  সন্তােনর
ব্যাপাের  আশংকা  কের  তাহেল  তার  জন্য  িফদইয়াহ্  প্রদান  করা  ওয়ািজব  হেব।  িকন্তু  েস  যিদ  িনজ  ও  সন্তান  উভেয়র
ব্যাপাের  আশংকা  কের  তাহেল  তােক  শুধু  ক্বাযা  আদায়  করেত  হেব,িফদইয়াহ্  িদেত  হেব  না।  প্রিতিদেনর  জন্েয

িফদইয়াহ্  হচ্েছ  এক  মুদ্দ২-  যা  একজন  িমসিকনেক  খাওয়ােনার  পিরমাণ  বেল  িনর্ধািরত।

ইমামী মাজহােবর মেত সন্তােনর জন্মদান িনকটবর্তী এমন গর্ভবতী মা ও সন্তানেক দুগ্ধ দান করেছন এমন মা- উভেয়র
ক্েষত্ের ক্ষিতর আশংকা থাকেল েরাযা রাখা হেত িবরত থাকা অপিরহার্য এবং তােদর েরাযা সহীহ হেব না। কারণ ক্ষিত
হেত েদয়া নাজােয়য। এ ব্যাপাের ইমামী ফকীহ্গণ একমত,তােদর উভয়েকই েরাযা ক্বাযা করেত হেব এবং শুধু সন্তােনর
ক্ষিতর আশংকা থাকেল েসই সােথ মুদ্দ পিরমাণ িফদইয়াহ্ িদেত হেব। িকন্তু শুধু মােয়র ক্ষিতর আশংকা থাকেল কতক

ফকীহর মেত শুধু ক্বাযা করেত হেব,িফদইয়াহ্ িদেত হেব না। অন্যেদর মেত ক্বাযাও করেত হেব,িফদইয়াহ্ও িদেত হেব।

: ৪. সফর অর্থাৎ প্রিতিট মাজহােবর মত অনুযায়ী েয সফের নামায কসর করার শর্তাবলীরেয়েছ

আহেল সুন্নােতর চার মাজহােবর মেত েরাযা ক্বাযা করার জন্য সফেরর শর্তাবলী ছাড়াও আেরা একিট শর্ত রেয়েছ,তা
হচ্েছ  সুবেহ  সােদেকর  পূর্েব  সফর  শুরু  হেত  হেব  এবং  েযখােন  েপৗঁছেল  নামায  কসর  হেব  েসখােন  সুবেহ  সােদেকর
পূর্েব  েপৗঁছেত  হেব।  আর  েস  যিদ  সুবেহ  সােদক  শুরু  হবার  পের  সফর  শুরু  কের  তাহেল  তার  জন্য  েরাযা  ভঙ্গ  করা
হারাম। আর যিদ েস েভঙ্েগই েফেল তাহেল তােক ক্বাযা আদায় করেত হেব,তেব কাফ্ফারাহ্ িদেত হেব না। এ ক্েষত্ের
শােফয়ী  মাজহােব  আেরকিট  শর্ত  েযাগ  করা  হেয়েছ।  তা  হচ্েছ,েয  ব্যক্িত  সাধারণত  সব  সময়  সফেরর  মধ্েয  থােক,েযমন
একজন ড্রাইভার,তার ক্েষত্ের উপেরাক্ত মত প্রেযাজ্য হেব না। অতএব,েয ব্যক্িত সাধারণত সফেরর মধ্েয থােক েস



েরাযা ভঙ্গ করেত পারেব না।

আহেল সুন্নােতর চার মাজহােবর মেতই সফের েরাযা না রাখা ঐচ্িছক ব্যাপার,বাধ্যতামূলক নয়। অতএব,েয মুসািফেরর
জন্য  েরাযা  না  রাখার  সকল  শর্তই  িবদ্যমান  রেয়েছ  েস  চাইেল  েরাযা  রাখেত  পারেব,চাইেল  না  রাখেত  বা  ভঙ্গ  করেত
পারেব। হানাফী মাজহােবর মেত সফের নামায কসর করা বাধ্যতামূলক,ঐচ্িছক নয়। তেব েরাযা ভঙ্গ করা অথবা না  করা

ঐচ্িছক ব্যাপার।

এ ব্যাপাের ইমামীেদর মত হচ্েছ মুসািফেরর জন্য নামায কসর করার শর্তাবলী পূর্ণ হেয় থাকেল েস েরাযা রাখেল তা
কবুল  হেব  না।  অতএব,েস  যিদ  েরাযা  রােখ  তথািপ  তােক  ক্বাযা  করেত  হেব,তেব  কাফ্ফারাহ্  িদেত  হেব  না।  এিট  মধ্য
দুপুর (েযাহর)-এর পূর্েব সফের বিহর্গত ব্যক্িতর জন্য প্রেযাজ্য। িকন্তু েস যিদ মধ্য দুপুের বা তারপের সফের
েবর হয় তাহেল তােক েরাযা রাখেত হেব। আর েস যিদ েরাযা েভঙ্েগ েফেল তাহেল তােক ইচ্ছাকৃতভােব েরাযা ভঙ্গকারীর
জন্েয িনর্ধািরত কাফ্ফারাহ্ িদেত হেব। আর মুসািফর যিদ মধ্য দুপুেরর পূর্েবই িনজ শহর বা েযখােন দশিদন থাকেব
বেল িনয়্যত কেরেছ েসখােন েপৗঁেছ যায় এবং তার পূর্েব েরাযা ভঙ্গকারী েকান কাজ না কের থােক তাহেল তার েরাযা
পূর্ণ  করা  অপিরহার্য।  এমতাবস্থায়  যিদ  েস  েরাযা  ভঙ্গ  কের  তাহেল  তার  জন্য  ইচ্ছাকৃতভােব  েরাযা  ভঙ্গকারীর

হুকুম কার্যকর হেব।

৫.  ক্ষুধা  ও  তৃষ্ণা  :  এ  ব্যাপাের  পাঁচ  মাজহাব  মৈতক্য  েপাষণ  কের,েকউ  যিদ  েবিশ  িপপাসার্ত  হেয়  পড়ার  কারেণ
অসুস্থ হেয় পেড় তাহেল েস েরাযা ভঙ্গ করেত পারেব। আহেল সুন্নােতর চার মাজহােবর মেত পরবর্তী সমেয় যিদ তার
পক্েষ ক্বাযা করা সম্ভব হয় তাহেল তােক ক্বাযা করেত হেব,তেব কাফ্ফারাহ্ িদেত হেব না। িকন্তু ইমামী মেত তােক
এক মুদ্দ পিরমাণ কাফ্ফারাহ্ িদেত হেব। েবিশ ক্ষুধার্ত হেয় পড়েল িপপাসার ন্যায় তা েরাযা ভঙ্গ করার ৈবধতার
কারণরূেপ গণ্য হেব িকনা এ ব্যাপাের মতেভদ রেয়েছ। আহেল সুন্নােতর চার মাজহােবর মেত ক্ষুধা ও তৃষ্ণা একই রকম
এবং উভয় ক্েষত্েরই েরাযা ভঙ্গ করা জােয়য। িকন্তু ইমামীেদর মেত ক্ষুধার কারেণ েরাযা ভঙ্গ করা জােয়য নয় যিদ

না এর ফেল েরাগাক্রান্ত হেয় পড়ার আশংকা থােক।

৬. বার্ধক্য : েয সব বৃদ্ধ নারী-পুরুেষর পক্েষ েরাযা রাখা ক্ষিতকর ও কিঠন,তারা েরাযা রাখা েথেক িবরত থাকেত
পারেব;িকন্তু  তােদরেক  িফদইয়াহ্  িদেত  হেব।  বাদ  েদয়া  প্রিতিট  েরাযার  িবিনমেয়  একজন  িমসিকনেক  খাওয়ােত  হেব।
েতমিন  েয  অসুস্থ  ব্যক্িতর  পুেরা  বছেরর  মধ্েয  সুস্থ  হবার  সম্ভাবনা  েনই  তার  জন্যও  এ  হুকুমই  প্রেযাজ্য।
হাম্বলী  ছাড়া  বাকী  চার  মাজহাব  এ  ব্যাপােরএকমত।  িকন্তু  হাম্বলী  মাজহােবর  মত  হচ্েছ  এরূপ  ব্যক্িতর  জন্য

িফদইয়াহ্  প্রদান  করা  মুস্তাহাব  মাত্র,অপিরহার্য  নয়।

৭. অজ্ঞান হওয়া : েবহুশ ব্যক্িতর জন্য েরাযা অপিরহার্য নয়,এমন িক িদেনর অংশ িবেশেষর জন্য েবহুশ হেয় থাকেলও।
তেব েকউ যিদ েবহুশ হবার পূর্েবই েরাযার িনয়্যত কের থােক এবং েবহুশ হবার পরপরই তার সংজ্ঞা িফের আেস তাহেল

তােক েরাযা অব্যাহত রাখেত হেব।

েরাযা না রাখার কারেণর িবলুপ্িত

েয  সব  কারেণ  েরাযা  না  রাখা  বা  ভঙ্গ  করা  জােয়য  তার  িবলুপ্িত  ঘটেল,েযমন  অসুস্থ  ব্যক্িত  আেরাগ্য  লাভ



করেল,নাবােলগ বােলগ হেল,মুসািফর বাড়ী িফের এেল বা নারীর ঋতুস্রাব বন্ধ হেল ইমামী ও শােফয়ীেদর মেত েরাযার
প্রিত সম্মান প্রদর্শেনর জন্য েরাযা ভঙ্গকারী কাজকর্ম েথেক িবরত থাকা মুস্তাহাব;হানাফী ও হাম্বলীেদর মেত

ওয়ািজব িকন্তু মািলকীেদর মেত মুস্তাহাব বা ওয়ািজব েকানিটই নয়।

েরাযার শর্তাবলী

ইেতাপূর্েব  েযমন  উল্েলখ  করা  হেয়েছ,রমযান  মােস  েরাযা  রাখা  প্রত্েযক  প্রাপ্ত  বয়স্ক  েলােকর  জন্যই  ফরয।
িবচারবুদ্িধ  সম্পন্ন  প্রত্েযক  প্রাপ্ত  বয়স্ক  বােলগ  নারী-পুরুষেক  শরীয়েতর  পিরভাষায়  মুকাল্িলফ  বেল।
অতএব,িবচারবুদ্িধহীন  বা  পাগল  ব্যক্িত  যতক্ষণ  ঐ  অবস্থায়  থােক  ততক্ষণ  পর্যন্ত  তার  জন্য  েরাযা  ফরয  নয়  এবং
এরূপ অবস্থায় েস েরাযা রাখেলও তা সহীহ হেব না। েতমিন নাবােলেগর জন্য েরাযা ফরয নয়। তেব নাবােলগ যিদ ভাল-
মন্েদর  পার্থক্য  বুঝেত  পাের  তাহেল  েস  েরাযা  রাখেল  তা  সহীহ  হেব।  েতমিন  েরাযা  সহীহ  হবার  জন্য  েরাযাদােরর
মুসলমান  হওয়া  ও  েরাযার  িনয়্যত  (েরাযা  রাখার  উদ্েদশ্য  েপাষণ)  করা  অপিরহার্য।  তাই  সর্বসম্মত  মত  হচ্েছ
এই,অমুসিলেমর  েরাযা  অথবা  িনয়্যতিবহীন  েরাযা  কবুল  হেব  না।  ইেতাপূর্েব  ঋতুস্রাব,সন্তান  প্রসব-পরবর্তী
রক্তস্রাব,অসুস্থতা  ও  সফর  সংক্রান্ত  েয  সব  শর্েতর  কথা  উল্েলখ  করা  হেয়েছ  বর্তমান  শর্তদুিট  তা  েথেক

স্বতন্ত্র।

েনশাগ্রস্ততা ও সংজ্ঞাহীনতা

এ সম্পর্েক শােফয়ী মাজহােবর মত  হচ্েছ,একিট েরাযার পুেরা সমেয়র মধ্েযও যিদ তারেনশা না  কােট বা  সংজ্ঞা না
েফের  তাহেল  তার  েরাযা  সহীহ  হেব  না;িকন্তু  েনশার  সমেয়  েকান  এক  অংেশ  যিদ  েস  স্বাভািবক  হয়  তাহেল  তার  েরাযা
সহীহ হেব যিদও সংজ্ঞাহীনতার ক্েষত্ের ঐ ব্যক্িতেক ক্বাযা করেত হেব তা েস স্েবচ্ছাধীন কারেণ সংজ্ঞাহীন হেয়
থাকুক বা অিনচ্ছাকৃতভােব। িকন্তু েনশাগ্রস্ত ব্যক্িত িনেজ যিদ তার েনশাগ্রস্ততার জন্য দায়ী হেয় না থােক

তাহেল তােক ক্বাযা করেত হেব না।

মািলকী মাজহােবর মেত সুবেহ সােদক েথেক সূর্যাস্ত পর্যন্ত িদেনর পুেরা সময় বা েবিশর ভাগ সময় েনশাগ্রস্ত বা
সংজ্ঞাহীন  থাকেল  েরাযা  সহীহ  হেব  না,িকন্তু  েস  যিদ  িদেনর  অর্েধক  বা  কম  সময়  এ  অবস্থায়  থােক  এবং  স্বাভািবক
অবস্থায় েরাযার িনয়্যত করার পের েনশাগ্রস্ত বা সংজ্ঞাহীন হেয় থােক তাহেল তােক ক্বাযা করেত হেব না। তােদর

মেত েরাযার িনয়্যত করার সময় হচ্েছ সূর্যাস্ত েথেক সুবেহ সােদক পর্যন্ত।

হানাফী  মেত  একজন  সংজ্ঞাহীন  ব্যক্িতর  অবস্থা  হচ্েছ  িঠক  একজন  িবচারবুদ্িধহীন  বা  পাগল  ব্যক্িতর  ন্যায়।  আর
পাগল সম্পর্েক তােদর মত হচ্েছ,পাগেলর পাগলামীর অবস্থা যিদ পুেরা রমযান মাস অব্যাহত থােক তাহেল তােক ক্বাযা
করেত হেব না,িকন্তু েস যিদ অর্েধক মাস পাগল থােক তাহেল েস বাকী অর্েধক মাস েরাযা রাখেব এবং পাগল থাকার কারেণ

বাদ পড়া িদনগুেলার েরাযা পের ক্বাযা করেব।

হাম্বলী  মেত  সংজ্ঞাহীন  ও  েনশাগ্রস্ত  উভয়  ব্যক্িতেকই  ক্বাযা  করেত  হেব।  এ  ক্েষত্ের  সংজ্ঞাহীনতা  বা
েনশাগ্রস্ততা  স্েবচ্ছাকৃত,না  অিনচ্ছাকৃত  তােত  েকান  পার্থক্য  েনই।



ইমামী  মেত  ইচ্ছাকৃত  েহাক  বা  অিনচ্ছাকৃত  েহাক,েকবল  েনশাগ্রস্ততার  জন্যই  ক্বাযা  করেত  হেব।  সংজ্ঞাহীন
ব্যক্িতেক  ক্বাযা  করেত  হেব  না,এমন  িক  সংজ্ঞাহীনতা  খুব  অল্প  সমেয়র  জন্য  হেলও  নয়।

েরাযা ভঙ্েগর কারণসমূহ

িনম্নিলিখত  কার্যাবলী  েরাযা  ভঙ্গ  হবার  কারণ।  এ  কারেণ  েরাযা  অবস্থায়  অর্থাৎ  সুবেহ  সােদক  েথেক  সূর্যাস্ত
পর্যন্ত (ইমামীেদর মেত পূর্ব আকােশর লািলমা েকেট িগেয় যখন তা সাদা হেয় যায় এবং মধ্য আকাশ পর্যন্ত িবস্তার

: লাভ কের;িকন্তু পশ্িচম আকােশ লািলমা থােক ঐ সময়িটই হেলা ইফতােরর সময়।)এ সব কাজ েথেক িবরত থাকা অপিরহার্য

১.  পানাহার  :  ইচ্ছাকৃতভােব  পানাহার  করা,খাওয়া  বা  পান  করা  উভয়  কােজর  ফেলই  েরাযা  ভঙ্গ  হয়  ও  ক্বাযা  করা
অপিরহার্য  হয়।  এ  ব্যাপাের  সকল  মাজহাবই  একমত।  িকন্তু  েসই  সােথ  কাফ্ফারাহ্  িদেত  হেব  িকনা  এ  প্রশ্েন
মতপার্থক্য  রেয়েছ।  হানাফী  ও  ইমামীেদর  মেত  কাফ্ফারাহ্ও  িদেত  হেব  িকন্তু  শােফয়ী  ও  হাম্বলীেদর  মেত

কাফ্ফারাহ্  িদেত  হেব  না।

ভুলবশত  পানাহার  করেল  ক্বাযা  বা  কাফ্ফারাহ্  েকানিটই  বর্তােব  না  িকন্তু  মািলকীেদর  মেত  ক্বাযা  করেত
(হেব।(তামাক  ও  তামাকজাতীয়  দ্রব্েযর  ধূমপানও  পান  িহেসেব  গণ্য।

২.  েযৗন সঙ্গম :  ইচ্ছাকৃত েযৗন সঙ্গেমর ফেল েরাযা ভঙ্গ হেয় যায় এবং এ ক্েষত্ের ক্বাযা ও কাফ্ফারাহ্ উভয়ই
অপিরহার্য- এ ব্যাপাের সকল মাজহাবই একমত েপাষণ কের।

এ  ক্েষত্ের  কাফ্ফারাহ্  হচ্েছ  একজন  ক্রীতদাসেক  মুক্ত  করা;তা  সম্ভব  না  হেল  একািদক্রেম  দুই  মাস  েরাযা
রাখা;তাও  সম্ভব  না  হেল  ষাটজন  িমসিকনেক  খাওয়ােনা।

ইমামী ও মািলকীেদর মেত মুকাল্িলফ এ িতনিট কােজর অর্থাৎ দাসমুক্তকরণ,দুই মাস েরাযা রাখা ও ষাটজন িমসিকনেক
খাওয়ােনার  মধ্য  েথেক  েয  েকান  একিট  েবেছ  িনেত  পাের।  শােফয়ী,হানাফী  ও  হাম্বলীেদর  মেত  উপেরাল্িলিখত
পর্যায়ক্রিমক  িনয়েম  কাফ্ফারাহ্  আদায়  করেত  হেব  অর্থাৎ  দাসমুক্তকরণ  সুিনর্িদষ্টভােব  ওয়ািজব,েকবল  তােত
সক্ষম  না  হেল  তখনই  ষাট  িদন  েরাযা  রাখা  ওয়ািজব  হেব,আর  তাও  যিদ  সম্ভব  না  হয়  েকবল  তখনই  িমসিকনেদর  খাওয়ােনা

ওয়ািজব হয়।

ইমামীেদর মেত েয কােজর মাধ্যেম েরাযা ভঙ্গ করা হয় যিদ েস কাজিটও মূলত (অর্থাৎ েরাযা ছাড়া অন্য সমেয়ও) হারাম
হয়,েযমন েজার কের অন্েযর খাবার েকেড় িনেয় খাওয়া,মদ পান বা ব্যিভচার,তাহেল একই সােথ উক্ত িতনিট কাফ্ফারাহ্ই

ওয়ািজব হেব।

হানাফী,শােফয়ী ও ইমামীেদর মেত ভুলবশত (েরাযার কথা মেন না থাকায়) সঙ্গম কের েফলেল েরাযা বািতল হেব না;িকন্তু
হাম্বলী ও শােফয়ীেদর মেত েরাযা বািতল হেব।

৩.  বীর্যপাত :  সকল মাজহাব এ ব্যাপাের একমত,ইচ্ছাকৃত বীর্যপােতর ফেল েরাযা বািতল হেব। হাম্বলীেদর মেত বার
বার  দৃষ্িটপােতর  কারেণ  েযৗন  উত্েতজনাবশত  েযৗনরস  (মযী)-  যা  বীর্য  নয়  তা  েবর  হেলও  েরাযা  বািতল  হেব।  আহেল



সুন্নােতর চার মাজহােবর মেত স্েবচ্ছাকৃত বীর্যপােতর কারেণ ক্বাযা ওয়ািজব হেব,কাফ্ফারাহ্ নয়। ইমামীেদর মেত
ক্বাযা ও কাফ্ফারাহ্ উভয়ই ওয়ািজব হেব।

৪. বিম করা : ইচ্ছা কের বিম করেল েরাযা বািতল হেব এবং ইমামী,শােফয়ী ও মািলকীেদর মেত এজন্য ক্বাযা করেত হেব।
হানাফীেদর মেত ইচ্েছ কের বিম করেলই েরাযা বািতল হেব না যিদ না মুখ ভের বিম হয়। ইমাম আহমদ ইবেন হাম্বল েথেক

দুিট বর্ণনাই এেসেছ।

পাঁচ মাজহােবর মধ্েয এ ব্যাপাের মতপার্থক্য েনই েয,অিনচ্ছাকৃত বিম েরাযা বািতল কের

৫.  িশঙ্গা  লাগােনা  :  হাম্বলী  মাজহােবর  মত  অনুযায়ী  শরীের  িশঙ্গা  লািগেয়  রক্ত  েবর  কের  আনেল  িশঙ্গা
ব্যবহারকারী  ও  েরাগী  উভেয়র  েরাযাই  বািতল  হেব।

৬. ইনেজকশন : সকল মাজহােবর মেতই ইনেজকশন িনেল েরাযা বািতল হেব এবং ক্বাযা করেত হেব। একদল ইমামী ফকীহর মেত
অপিরহার্য জরুরী কারেণ না হেল কাফ্ফারাহ্ িদেত হেব।

৭. ঘন ধুলা-বািল :  ইমামীেদর মেত ঘন ধূিলময় বায়ু শরীের প্রেবশ করেল েরাযা বািতল হেব। তােদর বক্তব্য হচ্েছ,ঘন
ধূিলময় বায়ু,েযমন ময়দা বা এ জাতীয় অন্য িকছু িমশ্িরত বায়ু শরীের প্রেবশ করেল েরাযা বািতল হেব। কারণ এ হচ্েছ

এমন িকছু যােত ইনেজকশন বা ধূমপােনর েচেয় বস্তুর পিরমাণ েবিশ থােক।

৮.  সুরমা লাগােনা :   শুধু মািলকীেদর মেত সুরমা লাগােল েরাযা বািতল হেব যিদ তা িদেনর েবলা লাগােনা হয় এবং
গলায় তার স্বাদ অনুভূত হয়।

৯. িনয়্যত ভঙ্গ করা : েকান ব্যক্িত যিদ েরাযা ভঙ্গ করার িসদ্ধান্ত েনয়;িকন্তু েশষ পর্যন্ত েরাযা ভঙ্গকারী
েকান কাজ করা েথেক িবরত থােক,তাহেল ইমামী ও হাম্বলীেদর মেত তার েরাযা বািতল হেব। িকন্তু অন্য িতন মাজহােবর

মেত তার েরাযা বািতল হেব না।

১০.  পািনেত মাথা  েডাবােনা :   অিধকাংশ ইমামীর মেত  শুধু  মাথা  অথবা  শরীেরর অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্েগর সােথ
মাথা পািনেত েডাবােল েরাযা বািতল হেব,তােক ক্বাযা করেত হেব এবং কাফ্ফারাহ্ িদেত হেব। অন্য চার মাজহােরর

মেত এেত েরাযা বািতল হেব না।

১১.  েযৗন  কারেণ  অপিবত্র  (জানাবত)  অবস্থায়  থাকা  :   ইমামীেদর  মেত  েয  ব্যক্িত  রমযান  মােস  সুবেহ  সােদেকর  পর
পর্যন্ত  ইচ্ছাকৃতভােব  জানাবাত  অবস্থায়  থাকেব  তার  েরাযা  বািতল  হেব  এবং  তােক  ক্বাযা  ও  কাফ্ফারাহ্  দুই-ই
িদেত হেব। অন্য চার মাজহােবর মেত তার েরাযা সহীহ হেব এবং তার ওপর ক্বাযা বা কাফ্ফারাহ্ েকানিটই বর্তােব না।

১২. িমথ্যা বলা :  ইমামীেদর মেত েয ব্যক্িত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর নােম েকান িমথ্যা কথা বেল (েযমন েস
যিদ বেল বা েলেখ,আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অমুক-অমুক িনর্েদশ িদেয়েছন,অথচ েস জােন েয,এ কথা সত্য নয়) তাহেল তার
েরাযা বািতল হেব এবং এজন্য তার ওপর ক্বাযা ও কাফ্ফারাহ্ দুই-ই বর্তােব। একদল ইমামী ফকীহ্ আেরা বেলন,এ ধরেনর
িমথ্যা  রচনাকারীর  জন্য  দাসমুক্তকরণ,দুই  মাস  েরাযা  রাখা  ও  ষাটজন  িমসিকনেক  খাওয়ােনা-  একত্ের  এই  িতনিট



কাফ্ফারাহ্ই বর্তােব। এ েথেক ঐ েলাকেদর অজ্ঞতা ও িবদ্েবষ পরায়ণতা প্রমািণত হয় যারা বেল,ইমামীরা আল্লাহ্ ও
তাঁর রাসূল (সা.)-এর িবরুদ্েধ িমথ্যা রচনােক জােয়য গণ্য কের।

িবিভন্ন ধরেনর েরাযা

িবিভন্ন মাজহােবর ফকীহ্গণ েরাযােক চার ভােগ ভাগ কেরেছন : ফরয বা ওয়ািজব,মুস্তাহাব,হারাম ও মাকরুহ।

বাধ্যতামূলক েরাযা

ইসলােমর  সকল  মাজহােবর  মেত  বাধ্যতামূলক  েরাযা  হচ্েছ  রমযান  মােসর  েরাযা,তার  ক্বাযা,কাফ্ফারাহর  েরাযা  ও
মানেতর  েরাযা।  ইমািমগণ  এই  সােথ  আেরা  দুধরেনর  েরাযার  কথা  বেলন,তা  হচ্েছ  হজ্ব  ও  ইিতকােফর  সােথ  সম্পর্িকত

েরাযা।

রমযােনর ক্বাযা েরাযা

১.  এ  ব্যাপাের  ইসলােমর  সকল  মাজহাব  একমত,রমযান  মােসর  েরাযা  েয  বছের  ক্বাযা  হেয়েছ  েস  বছেরই  আদায়  করেত  হেব
অর্থাৎ েয রমযােন েরাযা ক্বাযা হেয়েছ তার পরবর্তী রমযােনর পূর্েবই ক্বাযা করেত হেব। েয সব িদেন েরাযা রাখা
হারাম  (যার  আেলাচনা  পের  আসেছ)  েস  সব  িদন  ব্যতীত  েয  েকান  িদেনই  ক্বাযা  েরাযা  আদায়  করা  যােব।  অবশ্য
পূর্ববর্তী  রমযােন  তার  যতগুেলা  েরাযা  ক্বাযা  হেয়েছ  পরবর্তী  রমযান  শুরু  হেত  যিদ  ততিদন  বাকী  থােক  েস

ক্েষত্ের  েকানরূপ  িবলম্ব  না  কেরই  ক্বাযা  েরাযা  শুরু  করা  অপিরহার্য।

২.  েকউ  যিদ  েয  রমযােনর  েরাযা  ক্বাযা  হেয়েছ  তার  পরবর্তী  রমযান  শুরু  হবার  পূর্েবই  তা  আদােয়  সক্ষম  হওয়া
সত্ত্েবও  আদায়  না  কের  তাহেল  হানাফী  ছাড়া  বাকী  সব  মাজহােবর  মেত  তােক  পের  ঐ  েরাযা  ক্বাযা  করা  ছাড়াও
কাফ্ফারাহ্ িদেত হেব। িকন্তু হানাফী মেত তােক শুধু ক্বাযা আদায় করেত হেব,কাফ্ফারাহ্ িদেত হেব না। িকন্তু
েস যিদ ঐ বছেরর মধ্েয ক্বাযা আদায় করেত অসমর্থ হয়,উদাহরণস্বরূপ ক্বাযা হওয়া রমযান ও পরবর্তী রমযান পর্যন্ত
পুেরা  সময়  যিদ  েস  অসুস্থ  থােক  তাহেল  আহেল  সুন্নােতর  চার  মাজহােবর  মেত  তােক  ক্বাযাও  করেত  হেব
না,কাফ্ফারাহ্ও  িদেত  হেব  না।  অন্যিদেক  ইমামীেদর  মেত  এ  অবস্থায়  তােক  ক্বাযা  আদায়  করেত  হেব  না,তেব  ক্বাযা

হওয়া প্রিতিট েরাযার জন্য এক মুদ্দ পিরমাণ কাফ্ফারাহ্ িদেত হেব।

৩.  েকউ  যিদ  ক্বাযা  হওয়া  বছেরর  মধ্েযই  ক্বাযা  েরাযা  আদায়  করেত  সমর্থ  হয়,িকন্তু  তা  পরবর্তী  রমযান  শুরুর
অব্যবিহত  পূর্েব  আদায়  করেত  িসদ্ধান্ত  েনয়  িকন্তু  অতঃপর  ৈবধ  কারেণই  পরবর্তী  রমযােনর  পূর্েব  তা  আদােয়

অসমর্থ  হয়,এ  অবস্থায়  তার  ওপর  শুধু  ক্বাযা  বর্তােব,কাফ্ফারাহ্  বর্তােব  না।

৪.  যিদ  েকান  সঙ্গত  কারেণ  েকান  ব্যক্িতর  েরাযা  ক্বাযা  হয়  এবং  পের  েস  ক্বাযা  আদােয়  সমর্থ  হয়  িকন্তু  তা
সত্ত্েবও  তার  জীবদ্দশায়  তা  আদায়  করেত  ব্যর্থ  হয়,তাহেল  ইমামীেদর  মেত  তার  জ্েযষ্ঠ  পুত্েরর  জন্য  তার  পক্ষ

েথেক ঐ ক্বাযা েরাযা আদায় করা ওয়ািজব হেব।

হানাফী,শােফয়ী ও  হাম্বলীেদর মেত এরূপ অবস্থায় তার পক্ষ েথেক বাদ যাওয়া প্রিতিট েরাযার িবিনমেয় এক মুদ্দ



িহেসেব সাদাকাহ্ িদেত হেব। মািলকী মাজহােবর মেত েস যিদ অিসয়ত কের যায় তাহেল তার পক্ষ েথেক তার ৈবধ অিভভাবক
(ওয়ালী)-এর জন্য এ সাদাকা প্রদান ওয়ািজব হেব। অিসয়ত না কের থাকেল ওয়ািজব হেব না।

৫. আহেল সুন্নােতর চার মাজহােবর মেত েকান ব্যক্িত রমযােনর ক্বাযা েরাযা েরেখ অতঃপর মধ্যদুপুেরর পূর্েব বা
পেরই  েহাক,িনয়্যত  পিরবর্তন  করেত  পারেব,এজন্য  তােক  কাফ্ফারাহ্  িদেত  হেব  না  যিদ  পের  (পরবর্তী  রমযােনর

পূর্েবই)  তা  আদােয়র  সময়  থােক।

ইমামীেদর  মেত  েকবল  মধ্য  দুপুেরর  পূর্েব  েস  েরাযা  ভঙ্গ  করেত  পারেব,পের  নয়।  কারণএকিট  েরাযার  পুেরা  সমেয়র
েবিশর ভাগ অিতক্রান্ত হবার পর েরাযা অব্যাহত রাখা বাধ্যতামূলক এবং মধ্যিদেনর পর িনয়ত পিরবর্তেনর অনুমিত
েনই।  এমতাবস্থায়  যিদ  েস  মধ্যিদেনর  পর  েরাযা  ভঙ্গ  কের  তাহেল  তােক  কাফ্ফারাহ্স্বরূপ  দশজন  দিরদ্রেক  খাবার

িদেত হেব। আর তােত যিদ অসমর্থ হয় তাহেল তােক কাফ্ফারাহ্স্বরূপ িতন িদন েরাযা রাখেত হেব।

কাফ্ফারাহর েরাযা

কাফ্ফারাহর  েরাযা  িবিভন্ন  ধরেনর।  এর  মধ্েয  রেয়েছ  অিনচ্ছাকৃত  হত্যার  কাফ্ফারাহর  েরাযা,শপথ  (কসম)  ও  মানত
ভঙ্েগর কাফ্ফারাহর েরাযা ও েযহার৩ -এর কাফ্ফারাহর েরাযা। এসব ধরেনর কাফ্ফারাহর েরাযার জন্যই সুিনর্িদষ্ট
িনয়ম রেয়েছ। এর প্রিতিট সম্পর্েকই সংশ্িলষ্ট িবষেয়র আেলাচনার সময় আেলাকপাত করা হেয়েছ। এখােন আমরা রমযােনর

েরাযা না রাখা-জিনত কাফ্ফারাহর েরাযার িনয়মাবলী সম্পর্েক আেলাচনা করব।

শােফয়ী,মািলকী ও হানাফীেদর মেত ইচ্ছাকৃতভােব রমযােনর েকান েরাযা ভাঙ্গার কারেণ কাফ্ফারাহ্স্বরূপ যার ওপর
অিবচ্িছন্নভােব দুই মাস েরাযা রাখা ওয়ািজব তার জন্য এর মধ্েয েথেক একিট েরাযাও বাদ েদয়ার অনুমিত েনই। কারণ
তাহেল এর ধারাবািহকতা বা অিবচ্িছন্নতা নষ্ট হেব। িবনা ওযের বা ওযর বশতও যিদ েস এ দুই মােসর মধ্য েথেক েকান

েরাযা ভঙ্গ কের বা বাদ েদয় তাহেল তােক পুনরায় দুই মাসই েরাযা রাখেত হেব।

হাম্বলীেদর মেত েস যিদ ৈবধ কারেণ েকান েরাযা রাখেত ব্যর্থ হয় তাহেল ধারাবািহকতা ব্যাহত হেয়েছ বেল গণ্য হেব
না।

ইমামীেদর  মেত  ধারাবািহকতার  শর্ত  পূরেণর  জন্েয  এিটই  যেথষ্ট  েয,েস  প্রথম  এক  মাস  িবরিত  ব্যিতেরেকই  েরাযা
রাখেব এবং পরবর্তী মােসর কমপক্েষ প্রথম েরাযািট রাখেব। এরপর েস কেয়কিদন বাদ িদেয় যতিদেনর েরাযা বাকী িছল
ততিদন েরাযা রাখেত পাের। িকন্তু ৈবধ কারণ ব্যতীত েস যিদ প্রথম মােসর একিট েরাযাও বাদ েদয় বা ভঙ্গ কের তাহেল
তােক নতুন কের শুরুকরেত হেব। িকন্তু যিদ েকান ৈবধ কারেণ ভঙ্গ কের,েযমন অসুস্থতা বা ঋতুস্রােবর কারেণ,তাহেল
তার ধারাবািহকতা ভঙ্গ হেয়েছ বেল গণ্য হেব না এবং েস ওযর দূরীভূত হওয়া পর্যন্ত অেপক্ষা করেব,অতঃপর অবিশষ্ট

েরাযা রাখা শুরু করেব।

ইমািমগণ আেরা বেলন,যার পক্েষ দুই মাস েরাযা রাখা বা দাসমুক্ত করা বা ষাটজন িমসিকনেক খাওয়ােনা সম্ভব নয়,েস
হয়  ১৮  িদন  েরাযা  রাখেব  নয়ত  সামর্থ্য  অনুযায়ী  সাদাকা  প্রদান  করেব।  এর  েকানিটই  সম্ভব  না  হেল  েস  আল্লাহ

তায়ালার  িনকট  ক্ষমা  প্রার্থনা  করেব।



শােফয়ী,মািলকী  ও  হানাফীেদর  মেত  েকান  ব্যক্িত  যিদ  েকান  ধরেনর  কাফ্ফারাহ্  আদােয়ই  সক্ষম  না  হয়  তাহেল
সামর্থ্যের অিধকারী না হওয়া পর্যন্ত তার ওপের এর দািয়ত্ব েথেক যােব এবং শরীয়েতর িবধান এিটই দাবী কের। এ
ক্েষত্ের হাম্বলীেদর মত হচ্েছ,েস যিদ কাফ্ফারাহ্ িদেত অসমর্থ হয় তাহেল তার ওপের এর েকান দািয়ত্ব থাকেব না।

অতঃপর েস সামর্থ্যের অিধকারী হেলও এ ব্যাপাের তার ওপর েকান দািয়ত্ব থাকেব না।

ইসলােমর  সকল  মাজহাব  এ  ব্যাপাের  একমত,কাফ্ফারাহর  সংখ্যা  হেব  তার  কারেণর  সংখ্যার  সমান।  অতএব,েকান  ব্যক্িত
দুিট  েরাযা  ভঙ্গ  করেল  তােক  দুিট  কাফ্ফারাহ্  আদায়  করেত  হেব।  িকন্তু  েস  যিদ  একই  িদেনর  মধ্েয  একািধকবার
পানাহার কের বা েযৗনসঙ্গম কের,তাহেল হানাফী,মািলকী ও শােফয়ীেদর মেত েরাযা ভঙ্েগর কারণ একািধকবার ঘটেলও- তা

েয েকান ধরেনর কারণই েহাক না েকন,তার কাফ্ফারাহর সংখ্যা বৃদ্িধ পােব না।

হাম্বলীেদর মেত েকান ব্যক্িত দ্বারা একই িদেন যিদ কাফ্ফারাহ্ েদয়ার মত কাজ একািধক বার সংঘিটত হয় এবং েস যিদ
দ্িবতীয়বার  লঙ্ঘনমূলক  কােজর  পূর্েবই  কাফ্ফারাহ্  িদেয়  থােক  তাহেল  তােক  পরবর্তী  লঙ্ঘেনর  জন্যও  একইভােব
কাফ্ফারাহ্ িদেত হেব। িকন্তু যিদ েস দ্িবতীয় লঙ্ঘেনর পূর্েব প্রথম লঙ্ঘেনর কাফ্ফারাহ্ না িদেয় থােক তাহেল

একবার কাফ্ফারাহ্ েদয়াই তার জন্য যেথষ্ট হেব।

ইমামীেদর মেত ব্যক্িত যিদ এক িদেনর মধ্েয একািধকবার েযৗনসঙ্গম কের থােক তাহেল তােক প্রিত বােরর জন্য আলাদা
কাফ্ফারাহ্  িদেত  হেব;িকন্তু  েকান  ব্যক্িত  যিদ  একিদেন  একািধকবার  পানাহার  কের  থােক  তাহেল  তার  জন্য  একিট

কাফ্ফারাহ্ েদয়াই যেথষ্ট হেব।

হারাম েরাযা

হানাফী বােদ অন্য চার মাজহাব এ ব্যাপাের একমত,ঈদুল িফতর ও ঈদুল আযহার িদনগুেলােত েরাযা রাখা হারাম। হানাফী
মেত এ দুই ঈেদর িদনগুেলােত েরাযা রাখা মাকরুহ এবং তার মাকরুহ অবস্থা হারােমর কাছাকািছ (মাকরুহ তাহরীমী)।

ইমামীেদর  মেত  আইয়ােম  তাশরীক-এর  িদনগুেলােত  েকবল  মীনায়  অবস্থানকারীেদর  জন্য  েরাযা  রাখা  হারাম।
উল্েলখ্য,িযলহজ্ব  মােসর  একাদশ,দ্বাদশ  ও  ত্রেয়াদশ  িদবসেক  আইয়ােম  তাশরীক  বলা  হয়।

শােফয়ীেদর  মেত  হজ্বব্রত  পালনকারী  ও  অন্যেদর  জন্য  তথা  কােরা  জন্যই  আইয়ােম  তাশরীক-এর  িদনগুেলােত  েরাযা
রাখেল  তা  সহীহ  হেব  না।

হাম্বলীেদর মেত উক্ত িদনগুেলােত হজ্বরত নয় এমন েলাকেদর জন্য েরাযা রাখা হারাম িকন্তু হজ্ব পালনরতেদর জন্য
হারাম নয়।

হানাফীেদর মেত এ িদনগুেলােত েরাযা রাখা মাকরুহ,তেব হারােমর কাছাকািছ।

মািলকীেদর মেত িযলহজ্েবর একাদশ ও দ্বাদশ িদেন হজ্ব পালনরত নয় এমন েলাকেদর জন্য েরাযা রাখা হারাম,তেব হজ্ব
পালনরতেদর জন্য হারাম নয়।



হানাফী ছাড়া অন্য সকল মাজহাব এ ব্যাপাের একমত,েকান নারী নফল েরাযা রাখেল যিদ তার স্বামীর েকান অিধকার আদােয়
ব্যাঘাত  ঘেট  তাহেল  তার  জন্য  স্বামীর  অনুমিত  ছাড়া  এ  ধরেনর  েরাযা  রাখা  সহীহ  হেব  না।  হানাফী  মেত  স্বামীর

অনুমিত ছাড়া স্ত্রীর নফল েরাযা রাখা মাকরুহ,হারাম নয়।

সন্েদেহর িদনসমূহ

সকল মাজহাব এ ব্যাপাের একমত,েয ব্যক্িত সন্েদেহর িদেন েরাযা রােখ িন এবং পানাহার কেরেছ িকন্তু পের িনশ্িচত
হেয়েছ েয,ঐ িদনিট রমযােনর একিট িদন,অতঃপর ঐ সময় েথেক তার জন্য েরাযা ভঙ্গকারী কাজ হেত িবরত থাকা অপিরহার্য

এবং পের তােক ঐ িদেনর েরাযা ক্বাযা করেত হেব।

েকান ব্যক্িত যিদ সন্েদেহর িদেন েরাযা রােখ এবং পের জানা যায় েয,িদনিট রমযােনরই একিট িদন তাহেল ঐ েরাযা তার
ঐ িদেনর েরাযা িহেসেব ক্বাযা ছাড়াই যেথষ্ট হেব িকনা এ ব্যাপাের মতপার্থক্য আেছ।

শােফয়ী,মািলকী  ও  হাম্বলী  মাজহােবর  মেত  এ  েরাযা  তার  জন্য  যেথষ্ট  নয়,বরং  তােক  ক্বাযা  আদায়  করেত  হেব।
হানাফীেদর মেত এ েরাযাই তার জন্য যেথষ্ট এবং তােক ক্বাযা করেত হেবনা। অিধকাংশ ইমামী ফকীহর মেত তার ওপের এর
ক্বাযা ওয়ািজব নয়,িকন্তু েস যিদ রমযােনর েরাযার িনয়্যেত েরাযা েরেখ থােক তাহেল তােক ক্বাযা আদায় করেত হেব।

মুস্তাহাব েরাযা

েয সব িদেন েরাযা রাখা হারাম তদ্ব্যতীত বছেরর েয েকান িদন েরাযা রাখা মুস্তাহাব। িকন্তু এমন কতক িদন রেয়েছ
েযসব  িদেন  মুস্তাহাব  েরাযা  রাখার  ওপর  িবেশষভােব  তািগদ  েদয়া  হেয়েছ।  তা  হচ্েছ  প্রিত  মােস  িতন  িদন  েরাযা
রাখা। এ ক্েষত্ের চান্দ্র মােসর ত্রেয়াদশ,চর্তুদশ ও পঞ্চদশ িদবসেক অগ্রািধকার েদয়া হেয়েছ। আরাফাহর িদবস
(নয় িযলহজ্ব বা হজ্েবর িদন)-ও এর অন্তর্ভুক্ত। এ  ছাড়া রজব ও  শাবান মােস মুস্তাহাব েরাযা রাখার ব্যাপাের
তািগদ  করা  হেয়েছ।  েসামবার  ও  বৃহস্পিতবার  েরাযা  রাখার  ওপরও  তািগদ  েদয়া  হেয়েছ।  এ  ছাড়া  আেরা  কতগুেলািদেন
মুস্তাহাব  েরাযার  কথা  বলা  হেয়েছ  যা  িবস্তািরত  আেলাচনার  িবষয়।  তেব  উপেরাক্ত  িদনগুেলার  েরাযা  মুস্তাহাব

হবার ব্যাপাের সকল মাজহাব একমত।

মাকরুহ েরাযা

আল িফকহু আলাল মাজািহিবল আরবাআহ্ গ্রন্েথ উল্েলখ করা হেয়েছ,েরাযা রাখার জন্য শুধু শুক্রবার বা শিনবারেক
িনর্িদষ্ট  করা  মাকরুহ।  একইভােব  নওেরােযর  িদেন  (২১  মার্চ)  েরাযা  রাখা  মাকরুহ  বেল  শােফয়ী  বােদ  অন্য  সব
মাজহাব অিভন্ন মত প্রকাশ কেরেছ। একইভােব রমযােনর অব্যবিহত পূর্ববর্তী একিদন বা দুইিদন েরাযা রাখা মাকরুহ।

ইমামী  মাজহােবর  িফকাহর  গ্রন্থাবলীেত  বলা  হেয়েছ,েমযবােনর  অনুমিত  ছাড়া  েমহমােনর  ও  িপতার  অনুমিত  ছাড়া
নাবােলগ সন্তােনর েরাযা মাকরুহ। েতমিন িযলহজ্ব মােসর চাঁদ উিদত হবার ব্যাপাের সন্েদেহর কারেণ েযিদন ঈেদর

িদন হবার সম্ভাবনা থােক েসিদন েরাযা রাখা মাকরুহ।

নতুন চাঁদ েদখা



মুসলমানেদর  মধ্েয  এ  ব্যাপাের  মৈতক্য  (ইজমা)  রেয়েছ,েয  ব্যক্িত  িনেজ  নতুন  চাঁদ  েদেখেছ  েস  তার  িনেজর  জানার
িভত্িতেত আমল করেত বাধ্য,তা েস চাঁদ রমযান মােসরই েহাক বা শাওয়াল মােসরই েহাক। এ ক্েষত্ের েয রমযােনর চাঁদ
েদেখেছ তার জন্য েস িহেসেব েরাযা রাখা অপিরহার্য,এমন িক অন্য সমস্ত মানুষ যিদ চাঁদ না েদেখ থােক এবং েরাযা
রাখা হেত িবরত থােক।৫ েতমিন শাওয়াল মােসর চাঁেদর ক্েষত্ের সারা দুিনয়ার মানুষ যিদ েরাযা রােখ তথািপ েয চাঁদ
েদেখেছ  েস  তদনুযায়ী  আমল  করেত  বাধ্য।  অর্থাৎ  েস  েরাযা  রাখা  হেত  িবরত  থাকেব।  এক্েষত্ের  েয  ব্যক্িত  চাঁদ

েদেখেছ েস ন্যায়পরায়ণ িকনা তােত েকান পার্থক্য েনই;নারী-পুরুেষও েকান পার্থক্য েনই।

: এ ক্েষত্ের িনম্নিলিখত িবষেয় িবিভন্ন মাজহােবর মধ্েয মতপার্থক্য রেয়েছ

১. হাম্বলী,মািলকী ও হানাফীেদর মেত েকান সুিনর্িদষ্ট অঞ্চেল চাঁদ েদখা যাবার িবষয়িট যিদ িনশ্িচত হয় তাহেল
দূরত্ব  িনর্িবেশেষ  অন্য  সকল  অঞ্চেলর  েলাকেদর  জন্য  তার  অনুসরণ  বাধ্যতামূলক,নতুন  চাঁেদর  উদয়স্থল  েকান

িবেবচ্য  িবষয়  নয়।

ইমামী ও শােফয়ীেদর মেত েকান িবেশষ জায়গার েলােকরা যিদ নতুন চাঁদ েদখেত পায় এবং অন্য একিট জায়গার েলােকরা
েদখেত না পায়,এ ক্েষত্ের উদয়-িদগন্েতর িবচাের এ উভয় স্থান যিদ কাছাকািছ হয় তাহেল দ্িবতীয় স্থােনর েলাকেদর

করণীয় প্রথেমাক্তেদর অনুরূপ হেব,িকন্তু উদয়-িদগন্ত স্বতন্ত্র হেল হেব না।

২.  ত্িরশ  শাবান  মধ্যিদেনর  পূর্েব  বা  পের  নতুন  চাঁদ  েদখা  েগেল  িদনিটেক  িক  শাবােনর  েশষ  িদন  গণ্য  করেত  হেব
(েযিদন  েরাযা  রাখা  ওয়ািজব  নয়)  না  রমযােনর  প্রথম  িদন  গণ্য  করেত  হেব  (েযিদন  েরাযা  রাখা  ওয়ািজব)?  একইভােব
রমযােনর ৩০তম িদেন মধ্যিদেনর পূর্েব বা পের চাঁদ েদখা েগেল িদনিটেক িক রমযােনর েশষ িদন গণ্য করেত হেব না
শাওয়ােলর প্রথম িদন? অন্যকথায় েয িদনিটেত চাঁদ েদখা যােব েস িদনিট িক পূর্ববর্তী মােসর মধ্েয গণ্য হেব না

?পরবর্তী মােসর মধ্েয গণ্য হেব

এ ব্যাপাের ইমামী,শােফয়ী,হাম্বলী,মািলকী ও  হানাফীেদর মত হচ্েছ,এ  িদনিট পূর্ববর্তী মােসর অন্তর্ভুক্ত বেল
গণ্য হেব,পরবর্তী মােসর মধ্েয গণ্য হেব না। অতএব,শাবােনর েশষ িদন নতুন চাঁদ েদখা েগেল পরিদন েথেক রমযােনর

েরাযা রাখেত হেব এবং রমযােনর েশষ িদেন নতুন চাঁদ েদখা েগেল পরিদন েরাযা না েরেখ ঈদ করেত হেব।

৩.  সকল  মাজহাব  এ  ব্যাপাের  একমত,হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)-এর  উক্িত  অনুযায়ী  েকবল  েদখার  মাধ্যেমই  নতুন  চাঁেদর
উদেয়র ব্যাপাের িনশ্িচত হওয়া েযেত পাের েযখােন িতিন বেলেছন,“ েতামরা (নতুন চাঁদ) েদেখ েরাযা রাখ এবং (নতুন
চাঁদ) েদেখ েরাযাবন্ধ কর।” িকন্তু চন্দ্র উদেয়র িবষেয় অন্যান্য পন্থায় িনশ্িচত হওয়া যােব িকনা এ ব্যাপাের

িবিভন্ন মাজহােবর মধ্েয মতপার্থক্য রেয়েছ।

ইমামীেদর মেত রমযান ও শাওয়ােলর ক্েষত্ের মুতাওয়ািতর সাক্ষ্য েথেক িনশ্িচত হওয়া যােব। মুতাওয়ািতর হচ্েছ এত
েবিশ  েলােকর  সাক্ষ্য  যােদর  পক্েষ  একত্র  হেয়  িমথ্যা  দাবী  প্রমােণর  জন্য  ষড়যন্ত্র  করা  সম্ভব  নয়।  একইভােব
দুজন আেদল (ন্যায়পরায়ণ) ব্যক্িতর সাক্ষ্যও যেথষ্ট হেব। এক্েষত্ের আকাশ পিরষ্কার থাকুক বা েমঘলা থাকুক এবং
তারা একই শহেরর অিধবাসী বা কাছাকািছ দুই শহেরর অিধবাসী েহান,তােত েকান পার্থক্য েনই। তেব শর্ত হচ্েছ নতুন
চাঁদ সম্পর্েক তােদর বর্ণনা পরস্পর িবেরাধী হেব না। এ ক্েষত্ের নারী,িশশু,ফােসক পুরুষ েলাক ও যােদর চিরত্র



সম্পর্েক জানা েনই তােদর সাক্ষ্য গ্রহণেযাগ্য হেব না।

হানাফী  মাজহােব  রমযান  ও  শাওয়ােলর  চাঁেদর  ব্যাপাের  পার্থক্য  করা  হেয়েছ।  তােদর  মেত
মুসিলম,িবচারবুদ্িধসম্পন্ন ও আেদল একজন পুরুষ ও একজন নারী রমযােনর নতুন চাঁদ েদখেল তা গ্রহণেযাগ্য হেব।
িকন্তু শাওয়ােলর চাঁদ েদখার িবষয়িট এ ধরেনর দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন নারী না েদখেল গ্রহণীয় হেব
না। এ হচ্েছ যখন আকাশ পিরষ্কার না থােক েস সময়কার কথা। িকন্তু আকাশ পিরষ্কার থাকেল এত েবিশ সংখ্যক েলােকর
সাক্ষ্য প্রেয়াজন হেব যােত সাক্ষ্েযর সত্যতা সম্পর্েক মানিসক িনশ্িচন্ততা সৃষ্িট হয়। এ ক্েষত্ের রমযান ও

শাওয়ােলর চাঁদ েদখার মধ্েয েকান পার্থক্য হেব না।

শােফয়ী মাজহােবর মেত সাক্ষ্যদাতা যিদ মুসলমান,সুস্থ িবচার বুদ্িধসম্পন্ন ও আেদল হয় তাহেল রমযান ও শাওয়ােলর
নতুন চাঁদ েদখার ব্যাপাের এরূপ এক ব্যক্িতর সাক্ষ্যই যেথষ্ট হেব। এ ক্েষত্ের আকাশ পিরষ্কার বা েমঘলা থাকায়

েকান পার্থক্য হেব না।

মািলকীেদর মেত আকাশ পিরষ্কার থাক বা েমঘলা থাক,দুজন আেদল ব্যক্িতর সাক্ষ্য ব্যিতেরেক রমযান বা শাওয়ােলর
নতুন চাঁদ েদখা যাওয়া সম্বন্েধ িনশ্িচত হওয়া যােব না।

হাম্বলী মেত রমযােনর নতুন চাঁদ েদখা যাবার ব্যাপাের একজন আেদল পুরুষ বা নারীর সাক্ষ্য েথেকই িনশ্িচত হওয়া
যােব;িকন্তু  শাওয়ােলর  চাঁদ  েদখা  যাবার  ব্যাপাের  িনশ্িচত  হবার  জন্য  দুজন  আেদল  পুরুেষর  সাক্ষ্য  প্রেয়াজন

হেব।

হানাফী  ছাড়া  অন্য  চার  মাজহাব  এ  ব্যাপাের  একমত,েকউই  যিদ  রমযােনর  নতুন  চাঁদ  েদেখেছ  বেল  দাবী  না  কের  তাহেল
শাবান মােসর ত্িরশ িদন পূর্ণ করার পর রমযােনর েরাযা শুরু করেত হেব। িকন্তু হানাফী মাযহাব মেত শাবান মােসর

উনত্িরশতম িদেনর পরই রমযােনর েরাযা ওয়ািজব হেব।

এিট  িছল  রমযােনর  নতুন  চাঁেদর  সােথ  সম্পৃক্ত।  শাওয়ােলর  নতুন  চাঁদ  সম্বন্েধ  হানাফী  ও  মািলকী  মাজহােবর  মত
হচ্েছ,আকাশ েমঘলা থাকেল রমযান ত্িরশ িদন পূর্ণ করেত হেব এবং পরিদন েরাযা না রাখা (তথা ঈদুল িফতর উদ্যাপন)
ওয়ািজব  হেব।  িকন্তু  আকাশ  পিরষ্কার  থাকা  সত্ত্েবও  রমযােনর  ত্িরশতম  িদেন  চাঁদ  েদখা  না  েগেল  পরিদন  েরাযা
রাখেত হেব। এ ক্েষত্ের রমযােনর চাঁদ েদখার ব্যাপাের েয সাক্ষ্য পাওয়া িগেয়িছল তা প্রত্যাখ্যান করেত হেব-

তা সাক্ষীর সংখ্যা যত েবিশই েহাক না েকন।

শােফয়ী মাজহােবর মেত আকাশ পিরষ্কার বা েমঘলা যা-ই থাক,এমন িক এক ব্যক্িতও যিদ রমযােনর চাঁদ েদেখ থােক এবং
তার িভত্িতেত েরাযা শুরু হেয় থােক,তথািপ রমযােনর ত্িরশ িদন পূর্ণ হবার পরবর্তী িদন েরাযা না রাখা ওয়ািজব

হেব।

হাম্বলী মেত যিদ দুজন আেদল ব্যক্িতর সাক্ষ্েযর িভত্িতেত রমযােনর েরাযা শুরু হেয় থােক তাহেল রমযােনর ত্িরশ
িদন  পূর্ণ  হবার  পর  েরাযা  না  রাখা  ওয়ািজব  হেব।  িকন্তু  রমযােনর  েরাযা  যিদ  একজন  আেদল  ব্যক্িতর  সাক্ষ্েযর

িভত্িতেত শুরু হেয় থােক তাহেল একত্িরশতম িদেনও েরাযা রাখা ওয়ািজব হেব।



ইমামী মাজহােবর মেত রমযান ও শাওয়াল উভয় মাসই শরীয়ত অনুেমািদত পন্থায় শুরু হেত হেব,নয়ত ত্িরশ িদন পূর্ণ করার
পের শুরু হেব,এ ক্েষত্ের আকাশ পিরষ্কার বা েমঘলা থাকার মধ্েয েকান পার্থক্য েনই।

নতুন চাঁদ ও জ্েযািতর্িবজ্ঞান

১৯৬০  সােল  পািকস্তান  ও  িতউিনিসয়ার  সরকার  িসদ্ধান্ত  েনয়  েয,িবভ্রান্িত  এড়ােনা৬  ও  ঈেদর  ব্যাপাের
সর্বসাধারেণর সুিবধার্েথ জ্েযািতর্িবজ্ঞােনর সহায়তা েনেব। কারণ েদখা েগেছ েকান েকান সময় মানুষ ঈেদর জন্য
প্রস্তুত  না  থাকা  সত্ত্েবও  হঠাৎ  কেরই  ঈদ  এেস  যায়,আবার  েকান  েকান  সময়  ঈেদর  জন্য  পূর্ণ  প্রস্তুিত  থাকা
সত্ত্েবও  ঈদ  এক  িদন  িপিছেয়  যায়।  উক্ত  দুই  েদেশর  এ  িসদ্ধান্ত  ধর্মীয়  মহেল  উত্তপ্ত  িবতর্েকর  সৃষ্িট  কের।
উক্ত িসদ্ধান্েতর সমর্থকগণ অিভমত ব্যক্ত কের েয,ধর্েম এমন েকান িকছু েনই যা জ্েযািতর্িবজ্ঞানীেদর মেতর ওপর
িনর্ভর করেত িনেষধ কের,বরং সূরা নাহেলর ১৬ নং আয়ােত এর প্রিত সমর্থন পাওয়া যায়। এ আয়ােত বলা হেয়েছ : আর তারা

পদিচহ্নসমূহ ও নক্ষত্রািদর সাহায্েয পথিনর্েদশ লাভ কের।

িকন্তু এ িসদ্ধান্েতর িবেরাধীরা বেলন,এ িসদ্ধান্ত হযরত রাসূল (সা.)-এর উক্িতর সােথ সাংঘর্িষক েযখােন িতিন
বেলেছন,“েতামরা (নতুন চাঁদ) েদেখ েরাযা শুরু কর এবং (নতুন চাঁদ) েদেখ েরাযা বন্ধ কর।” কারণ এখােন রুইয়াহ্
শব্দ ব্যবহার করাহেয়েছ যার অর্থ হচ্েছ েচাখ দ্বারা েদখা- যা রাসূল (সা.)-এর যুেগ সাধারণভােব প্রচিলত িছল।
তােদর মেত েটিলস্েকাপ ব্যবহার বা জ্েযািতর্িবজ্ঞান সংক্রান্ত িহসাব-িনকােশর ওপর িনর্ভরতা উক্ত হাদীেসর

আক্ষিরক তাৎপর্েযর সােথ সাংঘর্িষক।

প্রকৃত  অর্েথ  দুই  পক্েষর  েকান  পক্ষই  মজবুত  যুক্িত  উপস্থাপন  করেত  সক্ষম  হয়  িন।  কারণ  তারকারািজর  দ্বারা
পথিনর্েদশ লাভ বলেত তারকারািজর অবস্থান দৃষ্েট সমুদ্র বক্ষ ও স্থলভােগ চলার পথ বা িদক িনর্ণয় েবাঝায়,মােসর
িদনসমূহ ও নতুন চাঁদ উদেয়র িদন িনর্ণয় েবাঝায় না। অন্যিদেক উক্ত হাদীস অকাট্য ৈবজ্ঞািনক জ্ঞানেক বািতল কের
েদয় না। কারণ েদখা হচ্েছ েকান িবষেয় জ্ঞান অর্জেনর অন্যতম মাধ্যম। েদখা স্বয়ং লক্ষ্য নয়,িঠক েযভােব অন্য েয

েকান ক্েষত্ের িনশ্িচত জ্ঞােন উপনীত হবার জন্য িবিভন্ন মাধ্যেমর সাহায্য েনয়া হয়।

যা-ই  েহাক,আমার  মেত  জ্েযািতর্িবজ্ঞানীেদর  মতামত  েকান  অকাট্য  জ্ঞােন  উপনীত  কের  না  এবং  চাক্ষুষ  দর্শেনর
দ্বারা  েযভােব  সন্েদহ  দূরীভূত  হয়  তাঁেদর  তথ্য  দ্বারা  েসভােব  হয়  না।  কারণ  তাঁেদর  মতামত  সম্ভাব্যতার  ওপর
িভত্িতশীল,িনশ্চয়  তার  ওপর  নয়।  িঠক  কখন  িদগন্েত  নতুন  চাঁদ  উিদত  হেব-  এ  ব্যাপাের  তাঁেদর  মধ্েয  েয  মেতর

িবিভন্নতা  েদখা  যায়  তা  েথেকই  আমার  এ  মেতর  যথার্থতা  প্রমািণত  হয়।

ভিবষ্যেত  কখেনা  যিদ  জ্েযািতর্িবজ্ঞািনগণ  এ  ব্যাপাের  সিঠক  ও  যেথষ্ট  জ্ঞােনর  অিধকারী  হেত  পােরন  যার  ফেল
তাঁরা িনেজরা এ িবষেয় অিভন্ন মেত েপৗঁছেত ও তাঁেদর ভিবষ্যদ্বাণীেক িনর্ভুলভােব সত্য প্রমািণত করেত পােরন
তখন তাঁেদর মেতর ওপর িনর্ভর করা যােব,বরং তাঁেদর মতামেতর অনুসরণ করা ও তাঁেদর মেতর সােথ সাংঘর্িষক অন্য সকল

মত প্রত্যাখ্যান করা অপিরহার্য হেব।৬

জনাব  নূর  েহােসন  মিজদী  কর্তৃক  অনূিদত  অত্র  আেলাচনািট  েলখেকর  িবখ্যাত  গ্রন্থ  আল  িফকহু  আলাল  মাজািহিবল]
খামসাহ্-এর  আসিসয়াম  অধ্যােয়র  অনুবাদ।  বাংলায়  অনুবােদর  ক্েষত্ের  কািযম  পুর  জাওয়াদী-কৃত  ফার্সী  অনুবাদ



েফকেহ তাতিবকী মাজােহেব পাঞ্জগেনহ এবং েতহরান েথেক প্রকািশত `Al-Tawhid সামিয়কীর নবম বর্ষ,৪র্থ সংখ্যায়
[প্রকািশত সংশ্িলষ্ট অধ্যােয়র Mujahid Husayn-কৃত ইংেরিজ অনুবাদ েথেক সহায়তা েনয়া হেয়েছ।

পাদটীকা ও তথ্যসূত্র

১. ইসলােম েয সব কাজ অপিরহার্যভােব করণীয়,না করেল আল্লাহর িনকট শাস্িতেযাগ্য অপরাধ েস সব কাজ েবাঝােত আরবী
ভাষায় প্রধানত ওয়ািজব বলা হয়। িকন্তু আমােদর েদেশ এজন্য প্রধানত ফরয শব্দিট ব্যবহৃত হয়। অত্র প্রবন্েধর
মূেল  এজন্য  ওয়ািজব  শব্দ  ব্যবহৃত  হেয়েছ।  অনুবােদ  আমরা  ফরয,ওয়ািজব,বাধ্যতামূলক  ও  অপিরহার্য-  এ  চার  রকেমর

পিরভাষা ব্যবহার কেরিছ। এসব ক্েষত্ের অিভন্ন অর্থ গণ্য করেত হেব।– অনুবাদক

২. এক মুদ্দ মােন ৮০০ গ্রাম গম বা এ জাতীয় অন্য খাদ্যশস্য।

৩.  েকউ  যিদ  রােগর  বেশ  স্ত্রীেক  তার  মােয়র  মত  হারাম  বেল  েঘাষণা  কের  তােক  েযহার  বেল।  েযহােরর  ফেল  স্বামী-
স্ত্রী পরস্পেরর জন্য হারাম হেয় যায়,িকন্তু কাফ্ফারাহ্ িদেল পুনরায় হালাল হেয় যায়।– অনুবাদক

৪. িকন্তু হানাফীেদর মেত েস যিদ একজন কাযীর সামেন সাক্ষ্য েদয় এবং কাযী তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান কেরতা হেল
তার জন্য ক্বাযা আদায় করা ওয়ািজব হেব;তেব কাফ্ফারাহ্ িদেত হেব না।

৫. ১৯৩৯ সােল েসামবার িবকােল িমসের,মঙ্গলবার সউদী আরেব ও বুধবার েবাম্বাইেয় ঈদুল আযহা উদ্যািপত হয়।

৬.  এ  প্রসঙ্েগ আমার েলখা গ্রন্থ িফকহুল ইমাম জাফর আস্ সািদক-এর সাওম অধ্যােয়র েশেষ নতুন চাঁদ সংক্রান্ত
অধ্যােয় িবস্তািরত আেলাচনা েদখা েযেত পাের।


